
কিছু প্রশ্ন আছে যা খুব
সরলভাবে মনে ঘুরপাক খায়

-আব্দুল্লাহ মাইমুন

যেমন-  আজ  বাংলাদেশে  যে  পরিমাণ  দীনি
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান  আছে,  আজ  থেকে  ২৫  বছর
পূর্বে  কি  সে  পরিমাণ  দীনি
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো?

আজ ইসলামি দলগুলো যেভাবে সুসংহত,  আজ থেকে
আড়াই দশক পূর্বে ইসলামি দলগুলো কি এভাবে
সুসংহত ছিলো?

আজ  যেভাবে  টঙ্গীর  ময়দানে  কয়েক  লক্ষ
মুসল্লির  সমাগম  হয়,  আজ  থেকে  আড়াই  যুগ
পূর্বে কি সেখানে এভাবে সমাগম হতো?

তবুও কি এদেশে নাস্তিকদের সংখ্যা কমেছে?

পয়লা  বৈশাখ  ও  ১৪ফেব্রুয়ারিতে  ওদের
অশ্লীলতা  কমেছে?  ভার্সিটিতে  প্রকাশ্যে
বস্ত্রহরণ  বন্ধ  হয়েছে?  কন্ডম  বিতরণ  ও
শাহবাগে  অমানুষদের  প্রকাশ্য  রেলি  বন্ধ
হয়েছে?  হিসেব করে দেখুন,  দেখবেন কয়েকগুণ
বেড়েছে।

কিন্তু,  কেনো?  এতো  মসজিদ,  এতো  মাদ্রাসা,
এতো ইসলামি দল, এত্তো মুসল্লি, এতো ইসলামি
চিন্তাবিদ তারপরও??

কারণ,  আমরা এদেশে ততটুকু ইসলাম পালন করছি
যতটুকু  ইসলাম  এদেশের  (জাতীয়তাবাদী  +
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সেকুলার + গণতান্ত্রিক + সমাজতান্ত্রিক
=  কুফরি)  সংবিধান অনুমোদন দেয়। এক কথায়
বাবুরাম  সাপুরে  মার্কা  ইসলাম।  যাকে
আমেরিকান ইসলাম বলা হয়।

এজন্যই  মেয়েটি  হিজাব  ঠিক  পড়ছে,  কিন্তু
পয়লা বৈশাখীতে যাচ্ছে। ছেলেটি মাথায় টুপি
দিয়ে, থুতায় দাড়ি রেখে, গলায় তসবিহ ঝুলিয়ে
শাহবাগে যাচ্ছে।

যতদিন  পর্যন্ত  এই  জাহিলি  ব্যবস্থাকে
সমূলে  উপড়ে  ফেলে  পরিপূর্ণ  শরীয়াহ
ব্যবস্থা  কায়েম  না  করা  হবে,  ততদিন
পর্যন্ত এই পাপাচার রোধ করা সম্ভব নয়। 

যেমনিভাবে আলো আর আঁধার এক হতে পারে না,
ঠান্ডা  ও  গরম  এক  হয়  না।  ঠিক  তদ্র æ প
মানবরচিত  সংবিধান  আর  মানবস্রষ্টা
আল্লাহপ্রদত্ত আইন কখনো এক হতে পারে না।
যেভাবে  হিন্দু  ধর্মের  ভেতর  দিয়ে  ইসলাম
ধর্ম  প্রতিষ্ঠা  সম্ভব  নয়,  ঠিক  তদ্রুপ
মানবরচিত  কুফরি  পদ্ধতির  মধ্য  দিয়ে
আল্লাহপ্রদত্ত আইন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
কেননা সালাফের পথেই খালাফের মুক্তি ইমাম
মালিকের বাণী।

নতুবা  এদেশে  শরীয়াহ  প্রতিষ্ঠার  স্বপ্ন
আকাশের চাঁদ হয়ে থাকবে,  যা ধরাও যাবে না,
ছোঁয়াও  যাবে  না,  শুধু  কিতাবের  ভেতর
পরীক্ষার প্রশ্ন হয়ে থাকবে।
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